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নদিয়া জেলার এক অপরিচিত গ্রাম থেকে ১৯৭৪ সালে একাদশ শ্রেণী পাশ করে আমি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন আধুনিক কলেজ হুগলী মহসিন কলেজে ইতিহাসে অনার্স বা সাম্মানিক নিয়ে ভর্তি হই। সেখানে আমি অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে শিক্ষক হিসেবে পাই। এই কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরিচয় দিয়ে আমি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের অধ্যাপনা জীবনের কথা বলতে চাই। দানবীর হাজী মহাম্মদ মহসিন তাঁর সমস্ত অর্থ মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে দান করে যান । ১৮৩৬ সালে ১লা আগস্ট হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে হুগলী মহসিন কলেজ নামে পরিচিত। প্রথমে পেরন্স হাউস নামে পরিচিত বাড়িতে মাসিক ১৪২ টাকা ভাড়ায় কলেজ শুরু হয়। প্রথম অধ্যক্ষ ড. ওয়াইস এবং মেকলের সভাপতিত্বে ১৭ জনের একটি পরিচালন কমিটি গঠিত হয়েছিল। পরে মহসিন এনডাউমেন্ট ফান্ড থেকে ২ লক্ষ টাকা  দিয়ে একটি বাড়ি কেনা হয় এবং কলেজটি সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।[footnoteRef:1] অথচ ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে সেখানে অহিন্দু ছাত্রদের ভর্তি নেওয়া হত না। তখন নবাব আব্দুল লতিফ ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করেন এমন একটি কলেজ স্থাপিত হোক যেখানে সকল শ্রেণীর ছাত্রদের পড়ার সুযোগ থাকবে। তাঁর প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ১৮৫৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় মহসিন কলেজের বার্ষিক খরচ ছিল ৫৫,০০০ টাকা। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত মহসিনের ওই ফান্ড থেকে এর সমস্ত ব্যয়ভার মেটানো হতো। আব্দুল লতিফ প্রশ্ন তোলেন হাজী মহম্মদ মহসিন মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য তাঁর অর্থ দান করে গেছেন সেখানে কেন সেই অর্থ বিদেশি অধ্যাপকদের জন্য ব্যয় করা হবে। শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইয়ে তিনি জয় লাভ করেন এবং ১৮৭৩ সালে সরকার ঐ কলেজের ব্যয় ভার বহনের দায়িত্ব নেন।[footnoteRef:2] সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ দাবী তোলেন মহসিনের এই অর্থ দিয়ে কলকাতায় মুসলিমদের জন্য আলীগড়ের ধাঁচে একটি আলাদা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু আব্দুল লতিফ এরূপ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি নিয়ে কলেজ স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন এতে গরীব মুসলিম ছাত্রদের কোন লাভ হবে না। কারণ তাদের পক্ষে কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করার খরচ মেটানো সম্ভব নয়। বরং তারা তাদের নিকটবর্তী স্কুল, কলেজে ভর্তি হোক এবং তাদের শিক্ষার ফি মহসিন ফান্ড থেকে দেবার ব্যবস্থা হলে তারা অনেক বেশী উপকৃত হবে এবং শেষে সেই ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত চালু হয়।  [1:  K. Zachariah, History of Hooghly College (1836-1936), (Bengal Government Press: Alipore, Bengal, 1936), 7.]  [2:  Enamul Haque, Abdul Latif, Nawab Bahadur Abdul Latif, His Writings & Related Documents, (Dacca: Samudra Prakashani, 1968), 245.] 

[bookmark: _Hlk183377584]নবাব আব্দুল লতিফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হোল ১৮৬৩ সালে মহমেডান লিটারেসি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, ইংরেজি তথা বিশ্বসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি এবং আধুনিক সংবিধান সম্পর্কে সচেতন করা। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় বিজ্ঞানসভার আয়োজন করতেন । বক্তা হিসাবে কখনও স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বা মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো মানুষ উপস্থিত থাকতেন । ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী মানুষেরা এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধু আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে মানুষকে সচেতন করার জন্য এই ধরণের সমিতি গঠন ইতিহাসে বিরল।  সেই সময় অনার্সে ভর্তির জন্য এডমিশন পরীক্ষা দিতে হতো। আমরা ১০ জন সেই পরীক্ষার জন্য হাজির হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ৫ জনকে নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীকালে দুজন অন্য কলেজে ভর্তি হওয়ায় আমরা তিন জন প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলাম। এই ঐতিহ্যপূর্ণ কলেজে পড়াশোনা করতে এসে আমার মধ্যে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভুতির উদ্রেক হয়েছিল। হাফ হাতা জামা আর পায়জামা পরে দুরু দুরু বুকে ক্লাসে বসে আছি। কলেজের বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে এক সুঠাম দেহের যুবক অধ্যাপক ক্লাসে হাজিরার খাতা নিয়ে উপস্থিত হলেন। কলেজের বড় বড় ঘরগুলি কাঠের পার্টিশন দিয়ে আলাদা আলাদা ক্লাস ঘর। তাই খুব বেশী জোরে কথা বলা যায় না। কারণ পাশেই অন্য ক্লাস হচ্ছে। ওই অধ্যাপক মশাই বসে শান্ত গলায় নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে ক্লাস শুরু করলেন। তখন জানতে পারলাম উনি অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথমেই তিনি কোন বিষয়ে পড়াবেন তা বলে দিলেন। ১৭৮৯ সাল থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস। তারপর কি কি বই পড়তে হবে তা বিস্তারিত ভাবে লিখিয়ে দিলেন। তখন অনার্স ইংরেজি ভাষায় পড়তে এবং পরীক্ষা দিতে হতো। তাই সমস্ত বইগুলি ছিল ইংরাজি ভাষায় এবং পরে জেনেছিলাম সেগুলি সেই সময়ের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পাঠ্য বই। সেই সময় বিভাগীয় প্রধান ছিলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক হিরেন চক্রবর্তী মহাশয়। উনাকে অবশ্য খুব বেশিদিন পাই নি। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হয়ে চলে যান। দীর্ঘদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটরের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। উনার স্থলাভিষিক্ত হন আর এক স্বনামধন্য অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। এককথায় সেই সময় মহসিন কলেজের ইতিহাস বিভাগ ছিল চাঁদের হাট। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন ছাত্রের সংখ্যা খুব কম ছিল। ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হত না। কারণ নাকি স্থানীয় মহিলা কলেজে ছাত্রী পাওয়া যেত না। সেই সময় অনার্সের পাশ মার্কস ছিল ৪০%। সেটা পাওয়াই ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিরাট স্বপ্ন ছিল। শেষ পর্যন্ত আমি একাই সেই গণ্ডি পার্ট ওয়ান এ পার করতে পারি। একজন ১% কম পায়। বেচারা পার্ট টু তেও সেটা পূরণ করতে না পাওয়ায় আমি একা অনার্স নিয়ে পাশ করি।
সেই সময় অধ্যাপক সুবোধ মুখোপাধ্যায় আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই তাঁর সান্নিধ্যে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। উনি ক্লাসে যে বিষয়টি পড়াতেন সেটি খুব সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। আমাদের কাজ ছিল অন্যান্য বই পড়ে সেটি নুতন করে সুন্দর একটি নিবন্ধ তৈরী করা। তখন যেহেতু ছাত্রের সংখ্যা খুব কম ছিল, তাই আমাদের লেখাগুলি সংশোধন করে দিতেন এবং সঠিক না হলে কি কি লিখতে হবে তাও বলে দিতেন। এইভাবে আমরা ওনার কাছে ইতিহাসের নিবন্ধ লিখতে শিখেছি। 
অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ছিল খুব নিয়মানুবর্তীতাবোধ। কলেজের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতির খাতা নিয়ে ক্লাসে উপস্থিত হতেন তিনি। পরবর্তী ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস শেষ করতেন। তাই অন্য অধ্যাপকের ক্লাসের সময় নষ্ট হতো না। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে কখনও ছুটিতে থাকতে দেখিনি। ফলে ওনার ক্লাস প্রায় সবদিনই হতো এবং পাঠক্রম সমস্তটাই উনি সময়মতোই সমাপ্ত করতেন। ওনার এই গুণাবলী ওনাকে মহৎ করেছে। 
বাংলাদেশে ১৯৪২ সালে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল জীবন তিনি বাংলাদেশেই সমাপ্ত করেন। টাকি সরকারি কলেজ থেকে ইতিহাসে সাম্মানিক সমাপ্ত করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি.  ডিগ্রি অর্জন করেন। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়য়ের ছাত্র তখন শুধু ভারতবর্ষে নয় বিদেশেও ওনার লেখালেখির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার সেন্ট পলস কলেজ, কোচবিহারের এ বি এন শীল কলেজ, চন্দন নগর সরকারি কলেজ, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং শেষে এই হুগলী মহসিন কলেজ থেকে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অবসর নেন। ভারতবর্ষের উপনিবেশ নিয়ে বিবিসিতে ওনার ধারাবাহিক অনুষ্ঠান আজও কানে বাজে। পড়ানোর পাশাপাশি তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ সালে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন। ইতিহাস জগতের এই নক্ষত্রপতন অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বৃহৎ শূন্যতা তৈরী করে।  
কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
অধ্যাপক সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ড. কস্তুরী মুখোপাধ্যায় ও প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহ. সাজ্জাদ আহমেদ তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য তাঁদের প্রতি আমি ঋণী। 

প্রজ্ঞাপন 
এই প্রবন্ধ রচনায় আর্থিক বা অন্য কোনো বিষয়ে লেখকের সাথে কোনো স্বার্থগত সংঘাত নেই ।

ওনার উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল
“বাংলার আর্থিক ইতিহাস বিংশ শতাব্দী” (১৯০০-১৯৪৭), (কলকাতা: কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯১)।
“মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন (১২০০-১৭৫০)”, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬)। 
“ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহাসিকঃ প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক কাল”, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১০)।
“মোগল সাম্রাজ্য থেকে ব্রিটিশ রাজ (১৫৫৬-১৮১৮)”, (কলকাতা: মিত্রম পাবলিশার্স, ২০২০)।
“বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তাঁর মানসলোক”, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৮) । 
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